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দাসত্ব ও আনুগত্য

কুরআেনর  দৃষ্িটেত  েস-ই  হল  প্রকৃত  মানুষ  েয  স্রষ্টােক  িচেনেছ,  স্রষ্টা  সম্পর্িকত  জ্ঞান  অর্জন  ও  ইসলামী
িশক্ষায় প্রিশক্িষত হওয়ার কারেণ সম্পূর্ণরূেপ আল্লাহর দাসত্বেক েমেন িনেয়েছ এবং তাঁর নবী (সা.) ও মেনানীত
ওয়ালীেদর  (স্থলািভিষক্ত  প্রিতিনিধ)  আনুগত্যেক  িনেজর  জন্য  অপিরহার্য  জ্ঞান  কেরেছ।  আল্লাহর  িনকট  পূর্ণ

:  আত্মসমর্পণ  সম্পর্েক  পিবত্র  কুরআন  বলেছ

ةً«  لْمِ كَاف نَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِذهَا ال َيَا أ« 

েহ ঈমানদার ব্যক্িতগণ! েতামরা সকেলই পূর্ণরূেপ আত্মসমর্পেণর আওতায় প্রেবশ কর...।’১‘

এ আত্মসমর্পেণর দািব হল মানুষ বুদ্িধবৃত্িতক ও িচন্তাগত, আন্তিরক ও অভ্যন্তরীণ সর্েবাপির সমগ্র অস্িতত্ব
িনেয়  আল্লাহর  িনকট  আত্মসমর্পণ  করেব।  কুরআেনর  দৃষ্িটেত  েস-ই  হল  মুসলমান  েয  আল্লাহর  িনর্েদেশর  সম্পূর্ণ
অনুগত।  েস  ধর্মীয়  মূল্যেবাধ,  িবধানসমূহ  ও  ঐশী  সীমােরখার  প্রিত  শ্রদ্ধাশীল।  এ  কারেণ  শরীয়ত  তার  ওপর  েয
দািয়ত্ব  অর্পণ  কেরেছ  েস  তা  যথাযথভােব  পালন  কের।  দাসত্েবর  অর্থও  হল  মানুষ  তার  উপাস্েযর  প্রিত  সম্পূর্ণ
সমর্িপত থাকেব এবং কখনই িনেজেক তাঁর েথেক অমুখােপক্ষী জ্ঞান করেব না ও দািয়ত্বমুক্ত মেন করেব না; বরং েস
তার পূর্ণতার পেথ যতই অগ্রসর হেব ততই ঐশী িবিধ-িবধােনর েবাঝা তার ওপর ভারী হেত থােক এবং আরও অিধক দািয়ত্ব
তার  ওপর  অর্িপত  হেত  থােক।(েযমনভােব  ফরজ-ওয়ািজেবর  পাশাপািশ  মুস্তাহাব  ও  নফল  ইবাদাতসমূহ  পালন  তার  জীবেনর
অিবচ্েছদ্য  অংেশ  পিরণত  হয়,  েতমিনভােব  হারাম  ছাড়াও  মাকরূহ  ও  এমন  কাজ  যা  মাকরূহ  না  হেলও  তার  মর্যাদার
পিরপন্থী ও  উৎকর্েষর গিতেক স্িতিমত বা মন্থর কের তা পিরহার করাও তার জন্য আবশ্যক হেয় পেড়।)  আমরা মহানবী
(সা.)  ও  তাঁর  বংেশর  পিবত্র  ইমামেদর  জীবেন  আনুগত্েযর  এ  উচ্চতর  পর্যােয়র  প্রকৃত  নমুনা  লক্ষ্য  কির।  তাঁেদর
বয়ঃবৃদ্িধর  সােথ  সােথ  শরীয়েতর  িবিধ-িবধােনর  প্রিত  আনুগত্েযর  িবষয়িট  উজ্জ্বল  েথেক  উজ্জ্বলতর  হেয়েছ।
মহানবী  (সা.)-এর  েশষ  জীবেন  দািয়ত্ব  যতই  বাড়িছল  তাঁর  ইবাদােতর  প্রিত  অনুরাগ  আরও  বৃদ্িধ  পাচ্িছল।  স্বয়ং

:  আল্লাহ্ই  তাঁেক  এ  িনর্েদশ  িদেয়েছন।  েযমন

 »فَإِذَا فَرغَْتَ فَانْصَبْ وَإلَِى ربَكَ فَارْغَبْ« 

 

অতএব, যখনই অবসর পাও তখনই কেঠার সাধনায় রত হও।’২‘ 



ابًا«  َهُ كَانَ توِكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَحْ بحَِمْدِ ربفَسَب« 

সুতরাং তুিম েতামার প্রিতপালেকর প্রশংসাসহ পিবত্রতা ও  মিহমা েঘাষণা কর এবং তাঁর িনকট ক্ষমা প্রার্থনা‘  
কর।’৩

যিদও রাসূল (সা.) ভুল-ত্রুিটমুক্ত িছেলন, তদুপির ঐশী পূর্ণতা ও স্রষ্টার অিধকতর ৈনকট্য লােভর জন্য তাঁর ওপর
ইবাদােতর ক্েষত্ের কেঠার সাধনার িনর্েদশ আরও তীব্র হেয়িছল। পূর্ণতার পেথ িতিন দাসত্েবর দািয়ত্ব েথেক কখনই
অব্যাহিত  পানিন;  বরং  তাঁর  ওপর  এ  দািয়ত্ব  কিঠনতর  হেয়েছ।  তাই  কুরআেনর  আেলােক  মানুেষর  পূর্ণতার  সঙ্েগ
দাসত্েবর অিবচ্েছদ্য সম্পর্ক রেয়েছ। হযরত আলী (আ.) ইসলােমর সংজ্ঞায় বেলেছন : ইসলাম হল আত্মসমর্পণ। িকন্তু এ
আত্মসমর্পেণর  িনম্নতম  পর্যায়-  ইসলাম  গ্রহণ  ও  আনুগত্েযর  েমৗিখক  স্বীকৃিত-  বল,  আমরা  ইসলাম  গ্রহণ
কেরিছ।েকননা,  এখনও  ঈমান  েতামােদর  অন্তের  প্রেবশ  কেরিন’৪  -  েযমন  রেয়েছ,  েতমিন  সর্েবাচ্চ  পর্যায়ও-  েতামরা
মুসলমান  না  হেয়  (পূর্ণ  আত্মসমর্পণকারী  না  হেয়)  মৃত্যুবরণ  কর  না’-  রেয়েছ।৫  এ  আয়াতগুেলা  িনঃসন্েদেহ  ইসলাম
গ্রহণ,  মুসলমান  হওয়া,  মুসলমান  থাকা  এবং  মুসলমান  অবস্থায়  মৃত্যুবরণ  করা-ইসলােমর  এ  িবিভন্ন  অবস্থা  ও
পর্যােয়র  প্রিত  ইঙ্িগত  করেছ।  সুতরাং  ইসলাম  গ্রহণ  সহজ  হেলও  প্রকৃত  মুসলমােনর  ন্যায়  জীবনযাপন  করা  ও  এ
অবস্থায়ই  মৃত্যুবরণ  করা  সহজ  নয়।  কারণ,  এর  জন্য  িবিধ-িবধােনর  অনুগত  থাকেত  হয়,  প্রবৃত্িতর  প্রেরাচনা  েথেক
িনেজেক রক্ষা করেত হয়, মানুষ ও িজন শয়তানেদর প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রেক েমাকািবলা করেত হয়। তাই একজন মুসলমানেক
সবসময়  সেচতন  থাকেত  হয়।  কুরআন  সতর্কবাণী  উচ্চারণ  কের  বলেছ,  িনশ্চয়  শয়তান  েতামােদর  শত্রু।  সুতরাং  তােক
েতামরা শত্রু িহসােব গ্রহণ কর,৬ এবং শয়তান েযন েতামােদর (সিঠক পথ েথেক) িনবৃত্ত না রােখ। িনশ্চয় েস েতামােদর
প্রকাশ্য  শত্রু।’৭  তাই  কুরআেনর  আেলায়  আেলািকত  মানুষ  শত্রু-সেচতন  ও  তার  ষড়যন্ত্েরর  েমাকািবলায়  আল্লাহর

-আশ্রয়  গ্রহণ  কের।  কুরআেনর  ভাষায়

يْطَانِ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش قَوْا إذَِا مَسنَ اِذال ِعٌ عَليِمٌ إنِهُ سَمِهِ إنيْطَانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ باِلل كَ مِنَ الشا يَنْزغََن ِوَإم«  
تذََكروُا فَإِذَا هُمْ مُبْصِروُنَ« 

এবং যিদ শয়তােনর পক্ষ েথেক েকান প্রেরাচনা েতামােক স্পর্শ কের তাহেল তুিম আল্লাহর িনকট আশ্রয় প্রার্থনা‘ 
কর, িনশ্চয় িতিন সর্বশ্েরাতা সর্বজ্ঞানী। িনশ্চয় যারা সাবধানতা অবলম্বন কের (ও আত্মসংযমী হয়), যখন শয়তােনর
পক্ষ  হেত  েকান  কুমন্ত্রণা  তােদর  আক্রান্ত  কের,  তখন  তারা  (আল্লাহেক)  স্মরণ  কের  এ  অবস্থায়  েয,  তারা

অন্তর্দৃষ্িটসম্পন্ন  হয়।’৮

সুতরাং ঐশী পেথর যাত্রী এ মানুষ জােন শয়তান তােক সিঠক-সরল পথ েথেক িবচ্যুত কের৯  তার িচন্তা ও কর্েমর ওপর
পূর্ণ আিধপত্য স্থাপন করার জন্য সবসময় ওঁৎ েপেত রেয়েছ।১০ এভােব েস মানুষেক িনেজর দােস পিরণত করেত চায়। তাই
আত্মসমর্িপত মানুষ তার যাত্রাপেথ েয কিঠন িবেরািধতা ও কষ্টসাধ্য প্রিতবন্ধকতার মুেখামুিখ হয় তা অিতক্রেমর
লক্ষ্েয  আল্লাহর  দাসত্েবর  কেঠার  সাধনায়  রত  হয়  যােত  এভােব  তাঁর  অিভভাবকত্েবর  ছায়ায়  তাঁর  রেঙ  রঞ্িজত  হেত
পাের।  পিবত্র  কুরআেনর  ভাষায়  আল্লাহর  রঙ  (গ্রহণ  কর),  আল্লাহর  েথেক  উত্তম  রঙ  কার  রেয়েছ?  এবং  আমরা  তাঁরই

ইবাদাতকারী।’১১ যখন মানুষ ঐশী রঙ ধারণ কের তখন আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বেক অন্তর্দৃষ্িট িদেয় লক্ষ্য কের।

কুরআেনর আদর্শ মানুষ আল্লাহর আনুগত্েযর অনুগামী িহসােব তাঁর রাসূল ও মেনানীত িনর্েদশদাতােদর (উিলল আমর)



আনুগত্য  কের।  কারণ,  আল্লাহর  অিভভাবকত্বেক  মানা  তাঁর  রাসূল  ও  মেনানীত  ব্যক্িতেদর  মানার  মধ্েযই  িনিহত।  এ
িনর্েদশ  স্বয়ং  আল্লাহ্ই  িদেয়েছন।  িতিন  বেলন  :  েহ  ঈমানদার  ব্যক্িতগণ!  েতামরা  আনুগত্য  কর  আল্লাহর  এবং
আনুগত্য  কর  রাসূেলর  এবং  তােদর  যারা  েতামােদর  মধ্েয  আেদশ  েদওয়ার  অিধকার  রােখ(উিলল  আমর)।’১২  অন্যত্র  িতিন
বেলেছন :‘েতামােদর অিভভাবক েকবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং েসসব িবশ্বাসী ব্যক্িত যারা নামায প্রিতষ্ঠা কের

এবং রুকু অবস্থায় যাকাত েদয়।’১৩

এ আয়ােতও আল্লাহ্ িনর্িদষ্ট ৈবিশষ্ট্েযর ব্যক্িতেদর অিভভাবক বেল িচহ্িনত কেরেছন। সুতরাং তাঁেদর আনুগত্য
আল্লাহরই আনুগত্েযর শািমল। আর আল্লাহর দাসত্েবর দািব হল এ ব্যক্িতবর্গেক অিভভাবক ও েনতা িহসােব গ্রহণ ও

তাঁেদর িনর্েদশ পালন।

সার্িবক পিবত্রতা

কুরআেনর আেলায় উদ্ভািসত মানুষ ওহীর (ঐশী প্রত্যােদেশর) পিবত্র ঝরনায় তার েদহ ও মনেক েধৗত ও সুবািসত কের।
তাই তার িবশ্বাস, কর্ম ও চিরত্র সকল বাহ্িযক ও অভ্যন্তরীণ কলুষ েথেক সম্পূর্ণ মুক্ত। হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায়
: মানুেষর মর্যাদা তার পিবত্রতার মধ্েয িনিহত এবং মানুেষর েসৗন্দর্য হল তার েপৗরুষত্েব। এ ধরেনর পিবত্রতা
তার পূর্ণতা ও ঐশী ৈনকট্েযর কারণ বেল িবেবিচত হয় যা মানুষ ও িবশ্েবর অভ্যন্তের িবদ্যমান রহস্য উদ্ঘাটেন

’তােক সাহায্য কের।

রাসূল  (সা.)  বেলেছন  :  যিদ  আদম  সন্তানেদর  হৃদেয়র  চতুর্িদেক  শয়তান  পিরভ্রমণ  না  করত  (অর্থাৎ  েস  আত্িমক
’পিবত্রতা  অর্জন  করত)  তেব  অবশ্যই  েস  িবশ্বমণ্ডেলর  পিরচালনা  ব্যবস্থা  প্রত্যক্ষ  করত।

কুরআেনর  আেলায়  আেলািকত  মানুষ  পিবত্র  িচন্তা  ও  কর্েমর  গণ্িডেত  প্রেবেশর  মাধ্যেম  িবকিশত  হেয়  িনেজই
প্রশান্িত,  সুগন্ধ  ও  েনয়ামতপূর্ণ  বািগচায়  পিরণত  হেয়েছ।  পিবত্র  কুরআন  তােদর  সম্পর্েক  বলেছ  :  যিদ  েস
(আল্লাহর)  ৈনকট্যপ্রাপ্তেদর  অন্তর্ভুক্ত  হয়  তেব  (েযন)  েস  প্রশান্িতকর,  সুবািসত  ও  েনয়ামতপূর্ণ  উদ্যান।’১৪

মহানবী (সা.) বেলেছন : িনরবচ্িছন্ন পিবত্রতা েতামােদর জন্য অিবরাম জীিবকার িনশ্চয়তা বেয় আেন।’১৫

এ  হািদেস  পিবত্রতা  বলেত  বাহ্িযক  ও  অভ্যন্তরীণ  উভয়  ধরেনর  পিবত্রতার  কথা  বলা  হেয়েছ  এবং  জীিবকার  িবষয়িটও
বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকারেক শািমল কের।

ইরফানী  (আধ্যাত্িমক)  পিরভাষায়,  এ  পিবত্রতা  ক্ষুদ্র  পিবত্রতা  (বাহ্িযক  ও  ৈদিহক  পিবত্রতা),  মধ্যবর্তী
পিবত্রতা  (মন্দ  প্রবৃত্িত  ও  অৈনিতক  িবষয়সমূহ  েথেক  মুক্ত  থাকা)  এবং  বৃহৎ  পিবত্রতা  (আল্লাহ্  ব্যতীত  সকল
িকছুর  স্মরণ  েথেক  িবস্মৃত  হেয়  তাঁর  প্রিত  মেনািনেবশ-  যােক  একান্তভােব  আল্লাহর  প্রিত  মেনােযাগী  হওয়ার
ব্যাপাের  সকল  প্রকার  উদাসীনতা  হেত  পিবত্রতা  বলা  যায়)  অর্থাৎ  িতন  শ্েরণীর  পিবত্রতােকই  অন্তর্ভুক্ত  কের।
পিবত্রতার সর্েবাচ্চ পর্যােয় েপৗঁছেত েযমনভােব অজ্ঞতা,  স্থিবরতা,  েগাঁড়ািম,  কুসংস্কার,  িবকৃিত,  িবচ্যুিত,
পশ্চাদগািমতাসহ  সকল  প্রকার  জ্ঞানগত  ও  িচন্তাগত  ত্রুিট  েথেক  মুক্ত  হওয়া  বাঞ্ছনীয়,  েতমিন  িহংসা,  িবদ্েবষ,
কৃপণতা, শত্রুতা, েলাক েদখােনা সৎকর্ম, কপটতাসহ অৈনিতক সকল ব্যািধ েথেকও আেরাগ্য লাভ অপিরহার্য। এমনিক তােক
আল্লাহর সার্বক্ষিণক স্মরেণর মাধ্যেম তাঁর েথেক মুহূর্েতর জন্যও অমেনােযাগী না হওয়ার উচ্চতম পিবত্রতাও



অর্জন করেত হেব।

সুতরাং েয ব্যক্িত জ্ঞানগত, চিরত্রগত এবং সর্েবাচ্চ পর্যােয়র পিবত্রতা অর্জন কের তার সামেন েথেক সকল পর্দা
উন্েমািচত  হেয়  যায়।  িবেশষ  কের  যখন  আিমত্েবর  পর্দা  বান্দার  সামেন  েথেক  উন্েমািচত  হয়  তখন  তার  ও  স্রষ্টার
মধ্েয  ৈনকট্েযর  ক্েষত্ের  েকান  ব্যবধান  থােক  না।  ইমাম  বািকর  (আ.)  ও  ইমাম  কািযম  (আ.)-এর  িনকট  েথেক  বর্িণত
হেয়েছ : মহান ও পিবত্র সত্তা আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্িটর মধ্েয স্বয়ং সৃষ্িট (বান্দার আত্মপ্েরম ও স্বার্থপরতা)

ছাড়া েকান পর্দা েনই।’১৬

হযরত আলী (আ.) বেলেছন : েতামরা েতামােদর আত্মােক কামনা-বাসনার পঙ্িকলতা েথেক পিবত্র কর, তাহেলই েতামরা উচ্চ
’মর্যাদা লাভ করেত পারেব।

কুরআেনর কাংিখত মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব দর্শেনর অপিবত্রতা হেত মুক্ত। আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী এ
সম্পর্েক  বেলন,  পিবত্রতার  প্রকারগুেলার  মধ্েয  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  হল  আল্লাহ্  ব্যতীত  অন্য  েকান  দর্শন

’েথেক আত্মার পিবত্রতা।

কুরআেনর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  মানুষ  তার  সমগ্র  জীবেন  এ  পিবত্রতা  ধের  রাখেত  সেচষ্ট  থােক।  েস  তার  পিরশুদ্ধ
হৃদয়,  আেলািকত  বুদ্িধবৃত্িত  ও  পিবত্র  সহজাত  তাওহীদী  সত্তােক-যা  ঐশী  আমানত  বেল  গণ্য-  সকল  প্রকার  কলুষ  ও
কািলমা  েথেক  মুক্ত  রােখ।  েস  েযভােব  পিবত্র  ও  িনষ্পাপ  অবস্থায়  দুিনয়ােত  এেসিছল  িঠক  েসরূপ  পিবত্র  ও

িনষ্পাপভােবই  দুিনয়া  েথেক  পরবর্তী  জগেত  প্রেবশ  কের।#অনুবাদ  :  এ.েক.এম.  আেনায়ারুল  কবীর
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